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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
OO প্ৰবন্ধসংগ্ৰহ
DBDB GDDDLL LBD DDB BB DBDBBD DBDD sDDBDB DDSS BDDBDB স্বাধীনতা যে সামাজিক মৈত্রীর প্রতিবন্ধক নয়, তার প্রমাণ এই যন্ধেই পাওয়া যায়। আজ দেখা যাচ্ছে যে, ইউরোপের এক-একটি জাতি যেন এক-একটি ব্যক্তিস্বরূপ হয়ে উঠেছে; মধ্যযাগে এরূপ একজাতীয়তার ভাব মানষের কল্পনারও অতীত ছিল।
O
আমি পাবে বলেছি যে, কোনো যাগের কোনো সভ্যতা একেবারে নিদোষ কিংবা একেবারে নিগণ নয়। ইউরোপের মধ্যযাগের সপক্ষে যে কিছ বলবার নেই, তা নয়। অন্ধকারেরও একটা অটল সৌন্দয আছে এবং তার অন্তরেও গতিশক্তি নিহিত থাকে। যে ফল দিনে ফোটে, রাত্রে তার জন্ম হয়- এ কথা আমরা সকলেই জানি। সতরাং নববগে যে-সকল মনোভাব প্রস্ফটিত হয়ে উঠেছে তার অনেকগলির বীজ মধ্যযাগে বপন করা হয়েছিল। কিন্তু নবযাগের আলোক না পেলে সে-সকল বীজ বড়েজোর অঙ্কুরিত হত, তার বেশি নয়।
ইউরোপের নবসভ্যতার আলোক সমযের আলো নয় যে, তা কেউ নেবাতে পারে না। এ আলো প্ৰদীপের আলো, আকাশ থেকে পড়ে নি, মানষে নিজহাতে রচনা করেছে; সতরাং ইউরোপের নিশাচররা এ আলো নেবাবার বহ চেন্টা করেছে। মধ্যযাগের সঙ্গে পদে-পদে লড়াই করে নবযাগকে অগ্রসর হতে হয়েছে। রিফরামেশনকে আত্মরক্ষার জন্য প্রায় দেড়শো বছর অবিরাম যক্ষদ্ধ করতে হয়েছে। ফরাসিবিপ্লব আত্মরক্ষার জন্য যে যক্ষদ্ধ করতে বাধ্য হয়, তা ইউরোপময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। ‘সবাধীনতা সাম্য ও মৈত্রী’র মন্ত্রে দীক্ষিত নেপোলিয়ন সমগ্ৰ ইউরোপকে প্রায় নিঃক্ষত্ৰিয় করেছিলেন। স্বাধীনতার অবতার পরের সবাধীনতা অপহরণ করা, মৈত্রীর অবতার পরের শত্রতা করা এবং সাম্যের অবতার যে ইউরোপের একেশবর হওয়া তাঁর জীবনের ব্রত করে তুলেছিলেন, এ কথা মনে করলে মানবসভ্যতা সম্পবন্ধে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আমরা আজ একশো বছর পরে নেপোলিয়নের এই বিরাট দস্যতার বিচার করে দেখতে পাই যে, তার সফল হয়েছে এই যে, ফরাসি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমগ্র ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আর তার কুফল হয়েছে এই যে, সেইসঙ্গে নেপোলিয়নের মিলিটারিজমীও সবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
অতীতের সঙ্গে বৰ্তমানের প্রবল সংঘর্ষে যে অমত ও হলাহল উত্থিত হয়েছে, ইউরোপের সকল জাতির দেহ ও মনে তার অল্পবিস্তর প্রভাব পািট লক্ষিত হয়।
বতমান যাগের সব প্রধান সমস্যাই এই যে, কি উপায়ে সভ্যসমাজের দেহ এই বিষমত্ত কিবা যেতে পারে।
8
এ সমস্যা অতি গরতের সমস্যা। কেননা, এক পক্ষে যেমন ইউরোপের সভ্যজাতিদের মনে যন্ধ করবার প্রবত্তি কমে এসেছে, অপর পক্ষে তাদের জীবনে পরপর যখ
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